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   আসসালামু আলাইকুম।
দেশের প্রথম মেট্রোরেল প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজ এবং গাজীপুর বাস ডিপোর নির্মাণ কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবাইকে রমজানুল মোবারক। আজ বহুল প্রত্যাশিত দেশের প্রথম মেট্রোরেল ও প্রথম বিআরটি নির্মাণকাজ শুরু হতে যাচ্ছে। তাই আজকের এই দিনটি রাজধানীবাসীর জন্য বিশেষ আনন্দের দিন। তাদের মেট্রোরেলের স্বপ্ন পূরণের দিন।
Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 প্রকল্পের মাধ্যমে মেট্রোরেল প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজ এবং গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT) নির্মাণের অংশ হিসাবে গাজীপুর ডিপোর নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরবাসীর জন্য এটা আনন্দের বার্তা।
বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে দেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়নে একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছে। এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সফলও হচ্ছে। সবধরণের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে-টেকসই, নিরাপদ এবং আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা। যা মানুষের গতি বাড়ায়। আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
আমাদের মূল লক্ষ্য দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। রাজধানীর যানজট কমাতে আমরা নির্মাণ করেছি ফ্লাইওভার ও রেলওয়ে ওভারপাস। ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার জন্য কয়েকটি সড়ক এবং সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। চালু করা হয়েছে কমিউটার ট্রেন। বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। 
ঢাকা মহানগরীর চারিদিকে বৃত্তাকার সড়ক, রেল ও নৌপথ নির্মাণের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে নগরবাসীর অনেক ভোগান্তি লাঘব হবে। তাদের খরচ কমবে, সময় বাঁচবে, দ্রুততম সময়ে নির্ঝঞ্জাটে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে। 
ঢাকা মহানগরী এখন মেগাসিটি। এখন বিপুল জনাধিক্য। রাজধানীতে প্রতিদিনই মানুষ বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান মানুষের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। একই  সঙ্গে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যানজটও বাড়ছে। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা নিত্য নতুন ব্যবস্থা নিচ্ছি। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
এই প্রকল্পের আওতায় উত্তরা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার এলিভেটেড মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। উত্তরা ৩য় পর্ব হতে আগারগাঁও পর্যন্ত ২০১৯ সনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০২০ সনে মেট্রোরেল চলবে। এ লাইনে মহানগরীর ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্টেশন থাকবে। এতে প্রতিঘন্টায় উভয় দিকে ৬০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে। এই পথে উত্তরা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত মাত্র ৩৮ মিনিটেই পৌঁছাতে পারবে। আজ থেকে এমআরটি লাইন-৬ এর নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে।
ঢাকা শহরের পূর্ব-পশ্চিম অংশের সংযোগসহ গোটা রাজধানীতে একটি সমন্বিত গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে স্ট্রাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান হাল-নাগাদ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার সুপারিশ অনুযায়ী, এয়ারপোর্ট-খিলক্ষেত-বারিধারা-বাড্ডা-রামপুরা-মৌচাক হয়ে কমলাপুর পর্যন্ত এবং খিলক্ষেত-পূর্বাচল কাঞ্চন ব্রীজ পর্যন্ত ২৮ কিলোমিটার এমআরটি লাইন-১ এবং গাবতলী-টেকনিক্যাল-মিরপুর-১, ১০ ও ১৪-বনানী-গুলশান-২ হয়ে ভাটারা পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার এমআরটি লাইন-৫ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে। 
এমআরটি লাইন-১ এ ৯ কিলোমিটার এবং এমআরটি লাইন-৫ এ ৬ কিলোমিটার মোট ১৫ কিলোমিটার পাতাল রেল নির্মিত হবে। এ দু’টি লাইনের কাজ শেষ হলে নগরীর বেশীর ভাগ স্থানেই দ্রুত, সহজ ও আরামদায়ক পরিবেশে মানুষ যাতায়াত করতে পারবে। এতে দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা পুরন হবে। অন্যদিকে যানজটের কারণে অপচয় হওয়া থেকে কর্মঘন্টা সাশ্রয় হবে।
ঢাকা মহানগরী এবং এর পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে বিপুল সংখ্যক মানুষ বসবাস করে। নানা প্রয়োজনে প্রতিদিন এ সব মানুষ ঢাকায় আসা-যাওয়া করে। কিন্তু বর্তমানে ঢাকার সাথে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর কোন উন্নত ও পরিবেশবান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। 
আমি এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত বিআরটি লাইন স্থাপনের উদ্যোগ আমি গ্রহণ করি। এই প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন হলে গাজীপুর মহানগর এলাকার জনগণের ঢাকা মহানগরীতে যাতায়াত সহজ, পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও দ্রুততর হবে। 
প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাসভিত্তিক দ্রুতগামী এ গণপরিবহন ব্যবস্থায় প্রতি ঘন্টায় উভয় দিকে ২৫ হাজার যাত্রী পরিবহন করা সম্ভব হবে। এ প্রকল্পেরও নির্মাণ কাজ আজ শুরু হতে যাচ্ছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৮ সালে সমাপ্ত হবে। ভবিষ্যতে ঢাকাস্থ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে কেরানীগঞ্জের ঝিলমিল পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার বিআরটি লাইন-৩ নির্মাণের বিষয়টিও যাচাই করে দেখা হচ্ছে।
আমরা নিজস্ব অর্থায়নে ২৮ হাজার কোটি ঢাকা ব্যয়ে বৃহত্তম নির্মাণ প্রকল্প পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করছি। এই সেতুর দু’পাড়েই এক্সেস রোড হিসেবে মোট ৫৫ কিলোমিটার মহাসড়কে ধীর গতির যানবাহন চলাচলের জন্য পৃথক লেনসহ ৪ লেনে উন্নীতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। ঢাকার যাত্রাবাড়ী হতে মাওয়া ঘাট এবং অপর পাড়ে ভাংগা পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্ত করণের কাজ চলছে। এতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে। 
চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ ও নারায়নগঞ্জের ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতুর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ৪-লেন বিশিষ্ট দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতি সেতু, মধুমতি নদীর উপর কালনা সেতু নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা মহাসড়ক, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে।
পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটার সঙ্গে রাজধানীর নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে শেখ কামাল সেতু, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল সেতু জনগণের যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালি) নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।
আমরা সারাদেশেই সড়ক, মহাসড়ক, সেতু, ফ্লাইওভার, পাতাল সড়ক, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রেল, নৌ ও যোগাযোগ অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। ঢাকায় দৃষ্টি নন্দন হাতিরঝিল প্রকল্প, কুড়িল-বিশ্বরোড বহুমুখী উড়াল সেতু, মিরপুর-বিমানবন্দর জিল্লুর রহমান উড়াল সেতু, বনানী ওভারপাস, মেয়র হানিফ উড়াল সেতু, টঙ্গীতে আহসানউল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু এবং চট্টগ্রামে বহদ্দারহাট উড়াল সেতু চালু করা হয়েছে। 
বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। বিগত ৭ বছরে তিস্তা সেতু, শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবত সেতু, শাহ আমানত সেতু, শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু, সুলতানা কামাল সেতু, হালুয়াঘাটে ভোগাই সেতু, নাজিরপুর সেতু, কয়রা সেতু, বান্দরবানে রুমা ও থানচি সেতুসহ ৫ হাজার মাঝারি ও ছোট সেতু, ১৪টি বৃহৎ সেতু নির্মাণ করেছি। এত স্বল্প সময়ে অতীতে এত বেশি সেতু আগে নির্মাণ কখনো হয়নি। ২১ হাজার কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ। শীঘ্রই চালু হবে ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেন।
প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা ও জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ সহজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। Motor Vehicles Agreement ভুটান কর্তৃক অনুসমর্থনের (Ratification) পর এ দেশগুলোর মধ্যে সরাসরি যাত্রী ও পণ্য পরিবহন শুরু হবে। ব্যক্তিগত যানবাহনও চলাচল করতে পারবে।
পরিবহন সেক্টরে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন এবং জনসাধারণকে সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যানবাহনের কর ও ফি আদায়ে অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। 
এছাড়া, মোটরযান ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনায়নের উদ্দেশ্যে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি), ট্যাগ ও মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। গণপরিবহনের এই আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া সবই আমাদের প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকারের সফল বাস্তবায়ন। 

আজ সাধারণ মানুষের খুবই প্রয়োজনীয় জনবান্ধব ও পরিবেশবান্ধব ২টি গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু করতে পেরে আমি আনন্দিত। শুধু গণপরিবহন ব্যবস্থাই নয়, ঢাকা মহানগরীসহ অন্যান্য মহানগরীর সার্বিক উন্নয়নেও সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। বেসরকারি পর্যায়েও অনুরূপ ভূমিকা রাখতে হবে। 
নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্ধারিত সময়ে গুণগত মান নিশ্চিত করেই কাজ সম্পন্ন করার আহ্বান জানাচ্ছি। এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং  কর্মপরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের এদেশকে সমৃদ্ধ হিসাবে গড়ে তুলব। এখন থেকে আমাদের সকল কর্মকান্ড জাতিসংঘ ঘোষিত ‘টেকসই লক্ষ্যমাত্রা’ (SDG) ২০৩০ বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। 
উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবার প্রতি আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০১৬ এর অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল। 
Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 এর আওতায় দেশের প্রথম মেট্রোরেলের ভূমি উন্নয়ন কাজ এবং Bus Rapid Transit (BRT) এর আওতায় গাজীপুর বাস ডিপোর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।   
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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